ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে 
বেনাপোল ও পেট্রাপোল সমন্বিত চেকপোস্টের যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
গণভবন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৬ শ্রাবণ ১৪২৩, ২১ জুলাই ২০১৬
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী,
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী,
ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন।
বেনাপোল ও পেট্রাপোল সমন্বিত চেকপোস্টের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত সুধিমন্ডলীসহ বাংলাদেশ এবং ভারতের জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আজ বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। পারস্পরিক আদান-প্রদানের নিরিখেও আজকের দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 
আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য দেশীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে টেকসই ও মজবুত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উভয় দেশের সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দরে নতুন বাণিজ্য সহায়ক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে।
বেনাপোল-পেট্রাপোল সমন্বিত চেকপোস্টের শুভ উদ্বোধনের ফলে আমাদের পারস্পরিক বাণিজ্য আরও প্রসারিত হবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। 
বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের সিংহভাগ মালামাল পরিবহন সম্পন্ন হয় বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দরের মাধ্যমে। তাই উভয় পাশে বন্দরের আধুনিকায়ন প্রয়োজন ছিল। 
সাম্প্রতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহায়ক সেবা কার্যক্রম আরও দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পেট্রাপোল সমন্বিত চেক পোস্ট স্থাপিত হওয়ায় আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
কেবল বাণিজ্য প্রসারই নয়, এই সমন্বিত চেকপোস্ট উভয় দেশের আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উভয় দেশের জনগণের ভ্রমণের ক্ষেত্রে অল্প সময়ে আগমন ও বহির্গমনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করা সম্ভব হবে। ফলে যাত্রীদের যাতায়াত ঝামেলামুক্ত, সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক আজ সফলতার যে উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে, তাতে উভয় দেশের জনগণের সম্পৃক্ততা ও যোগাযোগের অবদান অনস্বীকার্য। 
বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশি দুই দেশের জনগণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উভয় দেশের সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার সফল বাস্তবায়নের জন্য আমি বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই।
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এই অঞ্চলে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমি নিশ্চিত, আমরা আজকের দিনটির মতই উভয় দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা আরও নতুন নতুন আনন্দময় এবং সুদিনের দেখা পাব।
সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।
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